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শীয়ােদর ধর্মীয় িচন্তাধারা

ধর্মীয় িচন্তাধারা বলেত এখােন েসসব িবষেয়র ব্যাপাের িচন্তা ভাবনা, আেলাচনা ও অনুসন্িধসােক েবাঝায়, যা ধর্ম
সংক্রান্ত  েকান  িসদ্ধান্ত  বা  ফলাফল  প্রদান  কের।  েযমিন  ভােব  গিণত  সংক্রান্ত  িচন্তাধারা  বলেত  েসই  িচন্তা
ধারােকই েবাঝায়, যা গিণত সংক্রান্ত েকান িসদ্ধান্ত প্রদান কের, অথবা গিণত সংক্রান্ত েকান সমস্যার সমাধান

কের।

ইসলােমর ধর্মীয় িচন্তাধারার মূল উৎস

অন্য েয েকান িবষয়ক িচন্তা ধারার মত ধর্মীয় িচন্তা ধারারও উৎস থাকা প্রেয়াজন, যা েথেক িচন্তাধারা উৎসািরত
হেব এবং যার উপর তা হেব িনর্ভরশীল। েযমন : গিণত সংক্রান্ত েকান একিট সমস্যা সমাধােনর িচন্তাধারার ক্েষত্ের
গিণত  সংক্রান্ত  িকছু  সূত্র  ও  জ্ঞান  কােজ  লাগােত  হয়,  যা  েশষ  পর্যন্ত  সংশ্িলষ্ট  েকান  কািরগির  িবষেয়  িগেয়
সমাপ্ত  হয়।  ধর্মীয়  িচন্তাধারার  ব্যাপাের  ঐশী  ধর্ম  ইসলাম  একমাত্র  েয  িজিনসিটেক  িনর্ভরেযাগ্য  ও  মূল  উৎস
িহেসেব  েঘাষণা  কেরেছ,  তা  হচ্েছ  পিবত্র  কুরআন।  পিবত্র  কুরআনই  মহানবী  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)-এর  িচরন্তন
নবুয়েতর অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ। ইসলােমর প্রিত আহবানই কুরআেনর মূল িবষয়বস্তু। অবশ্য এখােন বেল রাখা দরকার
েয  ধর্মীয়  িচন্তাধারার  ক্েষত্ের  কুরআনেক  একমাত্র  মূল  উৎস  বলার  অর্থ  এটা  নয়  েয,  এ  সংক্রান্ত  অন্যান্য

িনর্ভরেযাগ্য  ও  প্রমাণ্য  উৎসগুেলােক  অস্বীকার  করা।  এ  িবষেয়  পরবর্তীেত  আেলাচনা  করব।

কুরআন িনর্েদিশত ধর্মীয় িচন্তা ধারার িনয়ম-নীিত

ধর্মীয় লক্ষ্েয েপৗছা এবং ইসলামী জ্ঞান উপলদ্িধর ক্েষত্ের পিবত্র কুরআেনর িশক্ষা তার অনুসারীেদরেক িতনিট
পদ্ধিত উপহার েদয়। েসগুেলা হচ্েছ: িনষ্ঠা, দাসত্ব বা আনুগত্েযর মাধ্যেম ধর্েমর বাহ্িযকরূপ, বুদ্িধমত্তাগত
দিলল,  ও  আধ্যাত্িমক  উপলদ্িধ।  ব্যাখ্যা  :  আমরা  যিদ  পিবত্র  কুরআেনর  িদেক  লক্ষ্য  কির,  তাহেল  েদখেত  পাব  েয,
কুরআেনর  িবিভন্ন  স্থােন  মানব  জািতেক  উদ্েদশ্য  কের  েমৗিলক  িবশ্বাস  সংক্রান্ত  িবষয়  েযমনঃ  েতৗহীদ
(একত্ববাদ),নবুয়ত, মা’আদ (েকয়ামত) এবং ব্যবহািরক আইন কাননু সংক্রান্ত িবষয়, েযমনঃ নামায, েরাযা.....  ইত্যািদ
িনয়ম  নীিতগুেলা  েমেন  চলার  আহবান  জানােনা  হেয়েছ।  একইভােব  িকছু  কাজ  করেত  িনেষধ  করা  হেয়েছ।  িকন্তু  েসখােন
মহান  আল্লাহ  স্বীয়  বক্তব্েযর  স্বপক্েষ  েকান  দিলল-প্রমাণ  উপস্থাপন  কেরিন।  বরং  স্বীয়  প্রভুত্েবর  ক্ষমতা
েসখােন  খাটােনা  হেয়েছ।  মহান  আল্লাহ  যিদ  পিবত্র  কুরআেন  উল্েলিখত  তার  শাব্িদক  বক্তব্যগুেলােক
িনর্ভরেযাগ্যতা  (প্রামাণ্য)  ও  গুরুত্ব  প্রদান  না  করেতন,  তাহেল  অবশ্যই  িতিন  মানুেষর  কাছ  েথেক  ঐ  ব্যাপাের
আনুগত্য  কামনা  করেতন  না।  তখন  বাধ্য  হেয়  িতিন  বলেতন  েয,  কুরআেনর  এ  ধরেণর  সাধারণ  বক্তব্যসমূহ  ধর্মীয়
লক্ষ্যসমুহ  এবং  ইসলামী  জ্ঞান  অনুধাবন  করার  একিট  পদ্ধিত  মাত্র।  আমরা  পিবত্র  কুরআেনর  এ  ধরেণর  শাব্িদক
বর্ণনা গুেলােক (ঈমান আেনা আল্লাহর এবং তার রাসূেলর প্রিত) ও (নামায প্রিতষ্ঠা কর) ইসলােমর বাহ্িযক িদক বেল



গণ্য কির। অন্যিদেক আমরা েদখেত পাই েয,  পিবত্র কুরআেন তার প্রচুর আয়াত বুদ্িধমত্তাগত প্রমােণর ব্যাপাের
েনতৃত্ব িদচ্েছ। পিবত্র কুরআন মানুষেক আল্লাহর িনদর্শন স্বরূপ এ িবশ্েব ও তােত বসবাসরত জািতসমুহ সম্পর্েক
সুগভীর  িচন্তা  ভাবনা  করার  আহবান্  জানায়।  এ  ছাড়া  স্বয়ং  আল্লাহর  প্রকৃতপক্েষ  সত্য  প্রমােণর  জন্য
বুদ্িধমত্তাগত  দিলল  প্রমােণর  মাধ্যেম  মুক্ত  আেলাচনার  আশ্রয়  িনেয়েছন।  সত্িয  বলেত  িক,  িবশ্েবর  েকান  ঐশী
পুস্তকই  পিবত্র  কুরআেনর  মত  যুক্িত  প্রমাণ  িভত্িতক  জ্ঞােনর  িশক্ষা  েদয়  না।  পিবত্র  কুরআন  এসব  বর্ণনার
মাধ্যেম বুদ্িধমত্তাগত দিলল ও স্বাধীন যুক্িত িভত্িতক প্রমােণর িবষয়েক িনর্ভরেযাগ্য ও স্বীকৃত বেল গণ্য
কের।  কুরআন  কখনও  প্রথেম  ইসলামী  জ্ঞােনর  সত্যতা  গ্রহণ  কের  অতঃপর  বুদ্িধমত্তা  প্রসূত  যুক্িত  প্রমােণর
মাধ্যেম  েসগুেলা  যাচাই  করার  আহবান  জানায়  না।  বরঞ্চ,  বাস্তবতার  প্রিত  পূর্ণ  আস্থা  সহ  কুরআন  বেলঃ
বুদ্িধবৃত্িতগত যুক্িত প্রমােণর সাহায্েয যাচাই-বাছাইর মাধ্যেম ইসলামী জ্ঞানমালা অর্জন ও গ্রহণ কর। যখন
ইসলােমর আহবান্ শুনেত পােব, তখন তা যুক্িত প্রমােণর মাধ্যেম যাচাই-বাছাই কের েনেব। অর্থাৎ যুক্িতিভত্িতক
দিলল-প্রমােণর  মাধ্যেম  ইসলামী  জ্ঞানাবলী  অর্জন  ও  গ্রহণ  বা  তার  প্রিত  ঈমান  আনয়ন  করেব।  প্রথেম  তার  প্রিত
ঈমান  এেন  তারপর  স্বপক্েষ  যুক্িত-প্রমাণ  আনার  েচষ্টা  করেব  না।  এরপর  দার্শিনক  িচন্তাধারারও  পথ  আেছ,  যা
পিবত্র কুরআনও সমর্থন কের। অন্য িদেক পিবত্র কুরআন তার চমৎকার বর্ণনার মাধ্যেম এ ব্যাপারটা স্পষ্ট কেরেছ
েয,  সকল  সত্য  িভত্িতক  জ্ঞানই  তাওহীদ  (একত্ববাদ)  এবং  সর্বস্রষ্টা  আল্লাহর  প্রকৃত  পিরচয়গত  জ্ঞান  েথেকই
উৎসািরত। পিরপূর্ণ েখাদা পিরিচিত লাভ একমাত্র তােদর জন্েযই সম্ভব, যােদরেক মহান প্রভু িনর্ধারণ কেরেছন এবং
িতিন িনেজই ঐ সকল িবেশষ িবশ্বাস িনেজর জন্েয েবেছ িনেয়েছন। আর তারা হচ্েছন েসসব ব্যক্িত, যারা সবার েথেক
িনেজেক  পৃথক  কেরেছন  এবং  আল্লাহ  ছাড়া  অন্য  সবিকছুেক  ভুেল  েগেছন।  অতঃপর  হৃদেয়র  সততা  ও  আনুগত্েযর  মাধ্যেম
িনেজর  সকল  শক্িতেক  একমাত্র  সর্বস্রষ্টা  আল্লাহর  প্রিত  িবিনেয়াগ  কেরেছন।  মহাপ্রভু  আল্লাহর  পিবত্র
জ্েযািতচ্ছটায়  তারা  তােদর  দৃষ্িটেক  জ্েযািতর্ময়  কেরেছন।  তারা  তােদর  বাস্তব  দৃষ্িটেত  বস্তু  িনর্ণেয়র
িনগুঢ়তত্ব এবং আকাশ ও পৃিথবীর ঐশী রহস্য আবেলাকন কেরেছন। কারণঃ আত্িমক িনষ্ঠা ও উপাসনার মাধ্যেম তারা দৃঢ়
িবশ্বােসর  স্তের  উন্নীত  হেয়েছন।  আর  ‘দৃঢ়  িবশ্বােসর’  (ইয়াকীন)  স্তের  উন্নিত  হওয়ার  কারেণ  এ  আকাশ,  পৃিথবী  ও
অনন্ত জীবেনর েগাপন রহস্য তােদর কােছ উন্েমািচত হেয়েছ। িনম্নিলিখত কুরআেনর আয়াতগুেলা এ বক্তব্েযর প্রমাণ

বহন কের।

ক)  আপনার  পূর্েব  আিম  েয  রাসূলই  প্েররণ  কেরিছ,  তােক  এ  আেদশ  িদেয়িছ  েয,  আিম  ব্যতীত  অন্য  েকান  উপাস্য  েনই।)
(সুতরাং আমারই ইবাদত কর।১ (-সূরা আল্ আম্িবয়া ২৫ নং আয়াত।

খ) তারা যা বেল আল্লাহ তা েথেক পিবত্র। তেব েকবল মাত্র ‘সত্যিনষ্ঠ’ বান্দারা ব্যতীত।২ (-সূরা আল্ সাফাত ১৫৯)
(নং আয়াত েথেক ১৬০ নং আয়াত পর্যন্ত।

গ)  বলুনঃ  আিমও  েতামােদর  মতই  একজন  মানুষ,  আমার  প্রিত  পত্যােদশ  হয়  েয,  েতামােদর  উপাস্যই  একমাত্র  উপাস্য।)
অতএব েয ব্যক্িত তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা কের, েস েযন সৎকর্ম সম্পাদন কের এবং তার পালনকর্তার ইবাদেত

(কাউেক শরীক না কের।৩ (-সূরা আল্ কাহাফ ১১০ নং আয়াত।

(ঘ) এবং পালনকর্তার ইবাদত কর েয পর্যন্ত েতামার িনকট িনশ্িচত জ্ঞান না আেস। (-সূরা আল্ িহজর ৯৯ নং আয়াত।)



ঙ) আিম এ রূেপই ইব্রাহীমেক নেভামন্ডল ও ভূমন্ডেলর পিরচালন ব্যবস্থা েদিখেয় িছলাম ,যােত েস দৃঢ় িবশ্বাসী)
হেয়  যায়।৪  (-সূরা  আল্  আনয়াম  ৭৫  নং  আয়াত।)  (চ)  কখনও  না,  িনশ্চয়  সৎ  েলাকেদর  আমলনামা  আেছ  ইল্িলয়্যীেন  আপিন
জােনন ইল্িলয়্যীন িক? এটা িলিপবদ্ধ খাতা, আল্লাহর ৈনকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্িতগণ এেক প্রত্যক্ষ কের।৫ (-সূরা আল্
মুতাফিফিফন ১৮ নং আয়াত েথেক ২১ নং আয়াত পর্যন্ত ) (ছ) কখনও নয়; যিদ েতামরা িনশ্িচত জ্ঞােনর অধীকারী হেত তেব

(অবশ্যই জাহান্নামেক (এই পৃিথবীেতই) েদখেত েপেত।৬ (-সূরা আত্ তাকাসুর ৫ ও ৬ নং আয়াত।

অতএব এখান েথেক প্রমািণত হল েয, ঐশী জ্ঞান উপলদ্িধর একিট অন্যতম উপায় হচ্েছ আত্মশুদ্িধ ও উপাসনায় আত্িমক
িনষ্ঠা রক্ষা করা।

পূর্েব  উল্িলিখত  িতনিট  পদ্ধিতর  পারস্পিরক  পার্থক্য  পূর্েবাক্ত  বর্ণনা  অনুসাের  এটা  স্পষ্ট  হেয়  েগেছ
েয,পিবত্র কুরআন ইসলামী িশক্ষা উপলদ্িধর জন্েয িতনিট পদ্ধিত (ইসলােমর বাহ্িযকরূপ, বুদ্িধবৃত্িত ও উপাসনা)

উপস্থাপন কেরেছ। তেব এটাও জানা প্রেয়াজন েয, িবিভন্ন িদক েথেক এ িতনিট পদ্ধিতর মধ্েয পার্থক্য িবদ্যমান।

প্রথমত : ইসলােমর বাহ্িযক িদক অর্থাৎ শরীয়িত িবধান, যা অত্যন্ত সহজ ভাষায় শাব্িদকভােব বর্িণত হেয়েছ এবং যা
সর্ব সাধারেণর নাগােল রেয়েছ। প্রত্েযক ব্যক্িত তার েবাধশক্িতর মাত্রা অনুযায়ী তা েথেক উপকৃত হয়।৭ এই প্রথম
পদ্ধিতিট অন্য দুিট পদ্ধিত েথেক সম্পূর্ণ পৃথক। কারণ অন্য দুিট পদ্ধিত সব সাধারেণর জন্েয নয়। বরং তা িবেশষ

একিট েগাষ্িঠরজেন।

দ্িবতীয়ত :  প্রথম পদ্ধিতিট এমন একিট পদ্ধিত যার মাধ্যেম ইসলােমর েমৗিলক ও েগৗণ বা শাখা-প্রশাখাগত অংেশর
জ্ঞান  সম্পর্েক  অবগত  হওয়া  যায়।  আর  এর  মাধ্যেম  ইসলােমর  িবশ্বাসগত  ও  ব্যবহািরক  (জ্ঞান  ও  চিরত্র  গঠেনর
মূলনীিত)  জ্ঞান  অর্জন  করা  যায়।  তেব  অন্য  পদ্ধিত  দুিট  (বুদ্িধবৃত্িত  ও  আত্মশুদ্িধ)  এমন  নয়।  অবশ্য  যিদও
বুদ্িধবৃত্িতর  মাধ্যেম  ইসলােমর  েমৗিলক  িবশ্বাস  ও  িশষ্টাচারগত  এবং  ব্যবহািরক  িবষয়  (শরীয়েতর  িবধান)
সম্পর্েক  সামষ্িটক  জ্ঞান  অর্জন  করা  সম্ভব।  তেব  ঐসেবর  সুক্ষ্ণািতসুক্ষ্ণ  ও  খুঁিট-নািট  ব্যাপারগুেলা
বুদ্িধবৃত্িতর নাগােলর বাইের। একইভােব আত্মশুদ্িধর পথ, যার মাধ্যেম সৃষ্িট রহস্েযর উম্েনাচন ঘেট, তা হচ্েছ
েখাদাপ্রদত্ত একিট কাজ। েখাদাপ্রদত্ত ঐ িবষেয়র পিরণিতেত িবশ্েবর সকল গুপ্তরহস্য মানুেষর কােছ উদঘািটত ও
দৃশ্যমান  হয়,  যার  েকান  সীমা  বা  পিরসীমা  িনর্ধারণ  করা  সম্ভব  নয়।  েকননা  এ  পদ্ধিতর  মাধ্যেম  মানুষ  িনেজেক
িবশ্েবর  সবিকছু  েথেক  িবচ্িছন্ন  কের  েফেল  এবং  একমাত্র  আল্লাহ  ছাড়া  আর  অন্য  সবিকছুেকই  েস  ভুেল  যায়।  ঐ
অবস্থায় েস সরাসির এবং স্বয়ং আল্লাহর িবেশষ ‘িবলায়াত’ (কর্তৃত্ব ) ও তত্বাবধােন থােক। তখন আল্লাহ যা িকছু

চান (ব্যক্িত ইচ্ছায় নয়), তাই তার কােছ দৃশ্যমান হেয় ওেঠ।

প্রথম পদ্ধিত : ইসলােমর বাহ্িযক অংশ ও তার প্রকারেভদ

েযমনিট ইিতপূর্েব বলা হেয়েছ,  মহান আল্লাহ পিবত্র কুরআেনর শাব্িদক অংশেক এর অধ্যয়ন ও শ্রবণকারীেদর জন্েয
অনুসরণেযাগ্য  হওয়ার  স্বীকৃিত  প্রদান  কেরেছন।  আর  পিবত্র  কুরআন  মহানবী  (সা.)-এর  বাণীেকও  মাননীয়  দিলল  ও
প্রমাণ িহেসেব েঘাষণা িদেয়েছন। তাই মহান আল্লাহ পিবত্র কুরআেন বেলেছন : ‘‘েতামার কােছ কুরআন অবিতর্ণ কেরিছ
মানুষেক সুস্পষ্টভােব বুিঝেয় েদয়ার জন্েয, যা তােদর প্রিত অবিতর্ণ করা হেয়িছল।’’ (-সূরা আন্ নাহল, ৪৪ নং

(আয়াত।



পিবত্র কুরআেন িতিন আরও বেলেছন : ‘‘িতিন তােদর মধ্য েথেকই (েগাত্রীয়) একজনেক পািঠেয়েছন রাসূল িহেসেব। েয
তােদর কােছ তার আয়াত আবৃিত কের, তােদরেক পিরশুদ্ধ কের এবং তােদরেক িকতাব ও িহকমাত িশক্ষা েদয়।’’ (-সূরা আল্

(জুমআ, ২ নং আয়াত।

আল্লাহ আরও বেলেছন : ‘‘িনশ্চয়ই আল্লাহর রাসূেলর মধ্েযই রেয়েছ েতামােদর জন্েয সর্েবাত্তম আদর্শ।’’ (-সূরা আল্
(আহজাব, ২১ নং আয়াত।

এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ব্যাপার েয, মহানবী (সা.)-এর বাণী, আচরণ, অনুেমাদন এবং িনরবতা যিদ পিবত্র কুরআেনর মতই
আমােদর জন্েয অনুকরণীয় আদর্শ না হত, তাহেল পিবত্র কুরআেনর উপেরাল্িলিখত আয়াত গুেলার অর্থ আেদৗ সিঠক হত না।
সুতরাং েয েকউ সরাসির মহানবী (সা.)-এর েকান বানী শ্রবণ করেব, অথবা িনর্ভরেযাগ্য েকান সূত্র েথেক তার কােছ
বর্িণত হেব, তখন তার জন্েয অবশ্য অনুকরণীয় বেল গণ্য হেব। একইভােব মহানবী (সা.)-এর ‘‘মুতাওয়ােতর’’ হাদীেস
বর্িণত  হেয়েছ  েয,  রাসূল  (সা.)-এর  আহেল-  বাইেতর  বাণীও  রাসূল  (সা.)-এর  বাণীর  মতই  িনর্ভরেযাগ্য  ও  অবশ্য
অনুকরণীয়।  এভােব  িবশ্বস্থ  সূত্ের  বর্িণত  মহানবী  (সা.)-এর  হাদীস  দ্বারা  আহেল-বাইেতর  হাদীেসর  আনুগত্েযর
অপিরহার্যতা  প্রমািণত।  রাসূল  (সা.)-এর  আহেল-বাইতগণ  ইসলামী  জ্ঞান  জগেতর  েনতৃত্েবর  আসেন  সমাসীন  রেয়েছন।
ইসলামী জ্ঞান ও িবধান িশক্ষা েদওয়ার ক্েষত্ের তারা সম্পূর্ণরূেপ িনর্ভুল। তােদর েয েকান েমৗিখক বক্তব্যই
আমােদর  জন্েয  িনর্ভরেযাগ্য  দিলল  ও  প্রমাণ  স্বরূপ।  উপেরাল্িলিখত  বক্তব্য  েথেক  এটা  স্পষ্ট  হেয়  যায়  েয,
ইসলামী িচন্তাধারার ক্েষত্ের ইসলােমর বাহ্িযক অংশ, যা একিট েমৗিলক সূত্র বা উৎস িহেসেব গণ্য তা দু’ধরেণর :

(১) পিবত্র কুরআন ও (২) সুন্নাত।

এখােন  ‘পিবত্র  কুরআন’  বলেত,  কুরআেনর  সুস্পষ্ট  ও  বাহ্িযক  অর্থ  সম্পন্ন  আয়াতগুেলােক  েবাঝান  হচ্েছ।  আর
‘সুন্নাত’  বলেত,  মহানবী  (সা.)  এবং  তার  পিবত্র  আহেল  বাইতগেণর  (আ.)  হাদীসেকই  েবাঝান  হচ্েছ।

সাহাবীেদর হাদীস

সাহাবীেদর বর্িণত হাদীসও যিদ মহানবী (সা.)-এর বাণী ও  কােজর অনুরূপ এবং পিবত্র আহেল বাইত (আ.)-এর হাদীেসর
িবেরাধী  না  হয়,  তাহেল  তাও  গ্রহণেযাগ্য  হেব।  িকন্তু  সাহাবীেদর  ঐসব  হাদীস  যিদ  তােদর  িনজস্ব  মতামত  ও
দৃষ্িটভঙ্গীর উপর িভত্িত কের রিচত হেয় থােক তাহেল অবশ্যই তা গ্রহণেযাগ্য বা িনর্ভরেযাগ্য বেল িবেবিচত হেব
না।  ইসলামী  আইেনর  দৃষ্িটেত  সাহাবীরাও  অন্য  সকল  সাধারণ  মুসলমানেদর  মতই।  এমনিক  স্বয়ং  সাহাবীরাও  তােদর

িনেজেদর  মধ্েয  সাধারণ  মুসলমানেদর  মতই  আচরণ  কেরেছন।

পিবত্র কুরআন ও সুন্নেত ‘মুজাদ্িদদ’ সংক্রান্ত আেলাচনা

পিবত্র কুরআনই ইসলামী িচন্তাধারার একমাত্র মূলিভত্িত ও উৎসস্বরূপ। আর একমাত্র কুরআনই ইসলােমর অন্যান্য
মূল  িভত্িতগুেলােক  িনর্ভরেযাগ্যতার  স্বীকৃিত  প্রদােনর  ক্ষমতার  অিধকারী।  এছাড়া  পিবত্র  কুরআন  িনেজেক
জ্েযািত ও  অন্যেদর জ্েযািতর্ময় িহেসেব বর্ণনা কেরেছ। কুরআন মানব জািতেক চােলঞ্জ কের আরও বেলেছ েয,  তারা
যিদ সুগভীর ভােব কুরআনেক পর্যেবক্ষণ কের, তাহেল িনঃসন্েদেহ তারা ঐ কুরআেনর মধ্েয পরস্পর িবেরাধী েকান িবষয়
খুেজ  পােব  না।  কুরআন  মানব  জািতেক  চােলঞ্জ  কের  আরও  বেলেছ  েয,  যিদ  তারা  সক্ষম  হয়  তাহেল  কুরআেনর  মুকােবলায়



কুরআেনর মতই আেরকিট গ্রন্থ রচনা কের িনেয় আসুক। পিবত্র কুরআন যিদ সর্ব সাধারেণর জন্েয েবাধগম্যই না  হত,
তাহেল মানবজািতর উদ্েদশ্েয কুরআেনর এধরেণর বক্তব্য প্রদানই বৃথা বেল গণ্য হত। অবশ্য এটা কারও ভাবাও উিচত
নয়  েয,  কুরআেনর  এ  িবষয়িট  (কুরআন  িনেজই  সকেলর  জন্েয  েবাধগম্য)  এর  পূর্ববর্তী  িবষেয়র  [মহানবী  (সা.)  ও  তার
পিবত্র আহেল বাইতগণ কুরআেন বর্িণত ইসলামী জ্ঞান ও তার িনগূঢ়তত্ব সম্পর্েক জ্ঞান আেরাহেনর মূল উৎস]  সােথ
অসংগিতপূর্ণ।  কারণঃ  ইসলামী  িবধােনর  শুধুমাত্র  মূল  িবষয়গুেলাই  সংক্িষপ্ত  আকাের  পিবত্র  কুরআেন  বর্িণত
হেয়েছ। আর তার িবস্তািরত ও সুক্ষ্ণািতসুক্ষ্ণ ব্যাখার জন্েয আমােদরেক সুন্নাত তথা মহানবী (সা.) ও তার আহেল
বাইতগেণর  হাদীেসর  মুখােপক্ষী  হেত  হয়।  েযমন  :  নামায,  েরাযা,  ক্রয়-িবক্রয়,  িবচার  সহ  ইবাদত  সংক্রান্ত  সকল
িবষেয়ই  আমােদরেক  সুন্নাত  বা  রাসূল  (সা.)  ও  তার  আহেল  বাইতেদর  হাদীেসর  প্রিত  িনর্ভর  করেত  হয়।  আর  েমৗিলক
িবশ্বাস  ও  িশষ্টাচার  সংক্রান্ত  িবষয়গুেলার  অর্থ  ও  ব্যাখা  যিদও  েমাটামুিটভােব  সর্ব  সাধারেণর  েবাধগম্য,
তথািপ এ  ব্যাপাের একমাত্র আহেল বাইতগেণর (আ.)  গৃহীত পদ্ধিতই আমােদর গ্রহণ করেত হেব। কুরআেনর প্রত্েযকিট
আয়াতেক  অন্য  একিট  আয়ােতর  দ্বারা  ব্যাখা  করেত  হেব।  িনেজেদর  মনমত  তাফসীর  বা  ব্যাখা  করা  যােব  না।
পািরপার্শ্িবক  পিরেবেশ  অভ্যস্ত  মেনর  ইচ্েছমত  ব্যাখা  করা  যােব  না।  হযরত  ইমাম  আলী  (আ.)  বেলেছন  :  পিবত্র
কুরআেনর িকছু আয়াত অন্য িকছু আয়ােতর ব্যাখা স্বরূপ। িকছু আয়াত অন্য িকছু আয়ােতর জন্েয সাক্ষী স্বরূপ।৮ আর

মহানবী (সা.) বেলেছন : কুরআেনর িকছু অংশ অন্য িকছু অংেশর জন্েয ব্যাখা বা বাস্তব নমুনা স্বরূপ।৯

মহানবী (সা.)  বেলেছন :  েয ব্যক্িত তার িনজস্ব মতামেতর িভত্িতেত পিবত্র কুরআেনর ব্যাখা করেব,  এর মধ্েয েস,
িনেজই িনেজর জন্েয জাহান্নােম বসবােসর স্থান িনর্ধারণ করেব।১০ কুরআনেক কুরআেনর মাধ্যেম তাফসীেরর একিট সহজ
উদাহরণ হল : মহান আল্লাহ পিবত্র কুরআেনর একস্থােন পািপষ্ট লুত জািতর প্রিত অবিতর্ণ ঐশী শাস্িতর ব্যাপাের
বেলেছন েয,  আিম তােদর উপর খারাপ বৃষ্িট বর্ষণ কেরিছ।১১  একই িবষেয় কুরআেনর অন্যত্র িতিন এ  ব্যাপারিট শব্দ
পিরবর্তেনর  মাধ্যেম  এভােব  বর্ণনা  কেরেছন  :  আিম  তােদর  প্রিত  পস্তর  বর্ষণ  কেরিছ।১২  এখােন  উল্েলিখত  প্রথম
আয়াতিটেক  দ্িবতীয়  আয়ােতর  সােথ  িমিলেয়  িনেলই  অর্থ  সুস্পষ্ট  হেয়  ওেঠ।  প্রথম  আয়ােত  উল্েলিখত  খারাপ  বৃষ্িট
বলেত এখােন ঐশী প্রস্তর বৃষ্িট বর্ষণই েবাঝােনা হেয়েছ। েকউ যিদ সুক্ষ্ণভােব গেবষণার দৃষ্িটেত লক্ষ্য কের
এবং সাহাবী ও তােবঈন মুফাসিসরেদর (তাফসীর কারক) হাদীস ও পিবত্র আহেল বাইতগেণর (আ.) হাদীস সমূহ পর্যেবক্ষণ
কের,  তাহেল  িনঃসন্েদেহ  েস  এই  িসদ্ধান্েত  উপনীত  হেব  েয,  কুরআনেক  কুরআেনর  মাধ্যেম  ব্যাখার  নীিত  একমাত্র

পিবত্র  আহেল  বাইতগেণর  (আ.)  অনুসৃত  নীিত  িছল।

কুরআেনর বাহ্িযক ও অভ্যন্তরীণ িদক

ইিতপূর্েবই আমরা েজেনিছ েয, পিবত্র কুরআন তার শাব্িদক বর্ণনার মাধ্যেম স্বীয় দ্বীিন উদ্েদশ্যেক সুস্পষ্ট
রূেপ  তুেল  ধের  েমৗিলক  িবশ্বাস  ও  ব্যবহািরক  িবষেয়  জনগণেক  প্রেয়াজনীয়  িনর্েদশনা  িদেয়  থােক।  তেব  পিবত্র
কুরআেনর  উদ্েদশ্য  বা  লক্ষ্য  েকবল  এরই  মধ্েয  সীমাবদ্ধ  নয়।  বরং  পিবত্র  কুরআেন  উল্েলিখত  এসব  বাহ্িযক
শব্দাবলীর  কাঠােমােত  এবং  ঐসব  উদ্েদশ্েযর  অন্তরােল  এক  সুগভীর  ও  প্রশস্ততর  আধ্যাত্িমক  অর্থ  ও  উদ্েদশ্য
িবরাজমান। কুরআেনর িভতর আপাতঃ লুকািয়ত ঐসব গভীর আধ্যাত্িমক িবষয় শুধুমাত্র আত্মশুদ্িধকৃত পিবত্র হৃদেয়র
অিধকারীেদর  কােছই  েবাধগম্য।  পিবত্র  কুরআেনর  ঐশী  িশক্ষক  মহানবী  (সা.)  বেলেছন  :  পিবত্র  কুরআেন  সুন্দর  ও

শুভপিরণিত  সম্পন্ন  একিট  বাহ্িযক  িদক  ও  সুগভীর  এক  আভ্যন্তরীণ  িদক  রেয়েছ।১৩



মহানবী  (সা.)  আরও  বেলেছন  :  পিবত্র  কুরআেনর  একিট  অভ্যন্তরীণ  িদক  রেয়েছ,  েসই  অভ্যন্তেরর  ও  অভ্যন্তরীণ  িদক
রেয়েছ। এভােব কুরআন সাতিট অভ্যন্তরীণ িদেকর অিধকারী।১৪  পিবত্র আহেল বাইতগণও (আ.)  তােদর হাদীেস কুরআেনর ঐ
আভ্যন্তরীণ  িদক  সম্পর্েক  উল্েলখ  কেরেছন।১৫  উপেরাল্িলিখত  হাদীস  সমূেহর  মূলিভত্িত  হচ্েছ  কুরআেনর  সূরা  আর
রা’েদর ১৭ নম্বর আয়াত ,ঐ আয়ােত মহান আল্লাহ ঐশী রহমতেক বৃষ্িটর সােথ তুলনা কেরেছন, যা আকাশ েথেক অবিতর্ণ হয়।
আর ঐ বৃষ্িটর উপরই িনর্ভরশীল হল ভূপৃষ্ঠ ও তার অিধবাসীেদর জীবন ধারণ শক্িত। ভূপৃষ্েঠর বর্িষত ঐ বৃষ্িটধারা
স্েরাতাকাের  প্রবািহত  হয়  এবং  তার  প্রবাহ  পেথর  স্থানসমূহ  িনজ  িনজ  ধারণ  ক্ষমতা  অনুযায়ী  ঐ  জল  প্রবাহ  েথেক
িকছুটা গ্রহণ ও ধারণ কের এবং প্রবাহ সৃষ্িট কের। ঐ জল প্রবােহর উপিরভাগ যিদও প্রচুর েফনা দ্বারা আচ্ছািদত
থােক  তথািপ  তার  তলেদেশ  রেয়েছ  েসই  মৃতসঞ্জীবনী  পািন,  যা  মানব  জািতর  জন্য  অত্যন্ত  উপকারী।  পিবত্র  কুরআেন
উদ্ধৃত এই উদাহরণিট েসই ঐশী জ্ঞানধারার প্রিত ইংিগত করেছ। যা েথেক মানুষ তার িনজ িনজ েবাধশক্িত অনুসাের
অর্জন  ও  ধারণ  কের  উপকৃত  হেত  পাের।  আর  ঐ  ঐশী  জ্ঞান  মানুেষর  আধ্যাত্িমক  মৃতসঞ্জীবনী  স্বরূপ,  যা  গ্রহণ  ও
ধারেণর  মাত্রা  ব্যক্িত  িবেশেষ  পার্থক্য  হয়।  এ  পৃিথবীেত  এমন  অেনক  েলাক  আেছ  যারা,  সম্পূর্ণ  রূেপ  জড়বাদী।
জড়বস্তু এবং পৃিথবীর এ নশ্বর জড়জীবন ছাড়া আর িকছুর েমৗিলকত্েবই তারা িবশ্বাস কের না। এ পার্িথব ষড়িরপুর
তাড়নার দাসত্ব ছাড়া জীবেন অন্য িকছুেতই তারা মন েদয় না। পার্িথব ক্ষিত ছাড়া তারা আর িকছুেকই ভয় পায় না।
অবশ্য এরা ব্যক্িত িবেশেষ িবিভন্ন ধরেণর অবস্থার অিধকারী। ঐশী জ্ঞানমালা েথেক এরা খবু েবশী েযটুক উপকৃত
হয়,  তা  হল,  েমৗিলক  িবশ্বাস  সংক্রান্ত  িবষেয়  এরা  েমাটামুিট  ভােব  একটা  ধারণা  গ্রহণ  বা  িবশ্বাস  কের।  আর
ইসলােমর  ব্যবহািরক  আইনগুেলােক  অত্যন্ত  শুষ্কভােব  এরা  পালন  কের।  অবেশেষ  এরা  এক  আল্লাহেক  পরকালীন
পুরুস্কােরর  লােভ  এবং  পরকালীন  শাস্িতর  ভেয়  উপাসনা  কের।  আবার  এমন  অেনক  েলাকও  আেছ,  যারা  তােদর  হৃদেয়র
স্বচ্ছতা ও েখাদাপ্রদত্ত স্বভাবজাত সততার কারেণ পার্িথব জীবেনর ক্ষণকালীন আরাম আেয়েশর প্রিত কখনও আসক্ত
হয়  না।  জীবেনর  লাভ-ক্ষিত,  িমত্রতা  ও  িতক্ততা  তােদর  জন্য  প্রতারণামূলক  কল্পনা  ৈব  আর  িকছুই  নয়।
প্রাৈগিতহািসক জািতসমূেহর “স্মরণ, যা অতীেতর দুিনয়ােলাভীেদর ইিতহাস এবং আজেকর গল্প স্বরূপ, তা তােদর জন্য
গ্রহণেযাগ্য িশক্ষা ৈব িকছুই নয়। আর ঐিতহািসক িশক্ষা তােদর হৃদেয় সবসময় এক প্েররণাদায়ক শক্িত িহেসেব কাজ
কের। স্বাভািবকভােবই তােদর পিবত্র হৃদয়গুেলা েসই অিবনশ্বর জগেতর প্রিত আকৃষ্ট হেয় থােক। এ নশ্বর পৃিথবীর
ৈবিচত্রময়  সৃষ্িটিনচয়েক  তারা  সর্ব  শক্িতমান  আল্লাহর  িনদর্শেনর  দৃষ্িটেতই  পর্যেবক্ষণ  কের  মাত্র।  এছাড়া
এসব পার্িথব িবষয়েক তারা কখেনা েমৗিলক ও সার্বেভৗম বেল িবশ্বাস কের না। আর তখন এ আকাশ ও পৃিথবীেত অবস্িথত
সব স্রষ্টার অন্তহীন ও মহত্েবর িনদর্শনবাহী নতুন এক ঐশীজগেতর রহস্েযর দ্বার তােদর প্রােন খুেল যায়। তখনই
তারা আত্িমক উপলদ্িধর চক্ষু িদেয় সর্বস্ব অবেলাকন কের। তােদর পিবত্র হৃদয়গুেলা এ  সৃষ্িটজগেতর মূলরহস্য
উপলদ্িধর  প্রিত  িনবদ্ধ  হেয়  যায়।  তখন  এ  পৃিথবীর  লালসা  আত্মিলপ্সার  সংকীর্ণতায়  বন্দী  না  হেয়  তােদর
হৃদয়গুেলা  অন্তহীন  ও  মুক্ত  মহাকােশ  পাখা  েমেল  উড়েত  থােক।  যখন  তারা  ঐশী  ওহী  মারফৎ  শুনেত  পায়  েয,
সর্বশক্িতমান আল্লাহ মূর্িত পূজােক িনিষদ্ধ কেরেছন; তখন এ েথেক তারা বুঝেত পাের েয,  একমাত্র আল্লাহ ছাড়া
অন্য কােরা আনুগত্য করা যােব না। কারণঃ দাসত্ব ও মাথানত করাই আনুগত্েযর িনগুঢ় অর্থ। এছাড়া তারা এটাও বুেঝ
েয,  একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউেক ভয় করা যােব না এবং আর কােরা প্রিত আশাও করা যােব না। এর পর তারা এটাও
বুঝেত সক্ষম হয় েয, প্রবৃত্িতর চািহদার কােছ আত্মসমর্পণ করা যােব না। আর একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কােরা
প্রিত মেনািনেবশ করা যােব না। একইভােব যখন তারা শুনেত পায় েয, পিবত্র কুরআন নামায আদােয়র িনর্েদশ িদেয়েছ,
যার  বাহ্িযকরূপ  হচ্েছ  একিট  িবেশষ  প্রকৃিতর  উপাসনা;  তখন  তারা  ঐ  কুরআেনর  আেদেশর  মর্মার্থ  স্বরূপ  কায়মেনা



বাক্েয  মহান  আল্লাহর  প্রিত  আত্মিনেবদেনর  মাধ্যেম  প্রার্থনা  করােকই  েবাঝায়,  শুধু  তাই  নয়,  তারা  সত্েযর
সম্মুেখ িনেজেক এেকবােররই হীন ও নগন্য মেন কের এবং সম্পূর্ণ িবস্মৃত হেয় একমাত্র আল্লাহর স্মরেণই িনমগ্ন
থাকােক শ্েরয় বেল িবশ্বাস কের। এটা স্পষ্ট েয, উপেরাল্িলিখত আেদশ ও িনেষেধর উদাহরণই্ আধ্যাত্িমকতার অর্থ
বহন  কের  না।  তেব  ঐ  আধ্যাত্িমক  তত্ব  উপলদ্িধ  একমাত্র  তােদর  দ্বারাই  সম্ভব,  যারা  উদার  দৃষ্িট  ও  িচন্তার
অিধকারী  এবং  িবশ্ব  দর্শনেক  আত্মেকন্দ্িরক  সংকীর্ণ  দর্শেনর  উপর  অগ্রািধকার  েদয়।  পূ্র্েবাক্ত  আেলাচনার
মাধ্যেম পিবত্র কুরআেনর বাহ্িযক ও আধ্যাত্িমক অর্থ অেনকটা স্পষ্ট হেয়েছ। আর এটাও স্পষ্ট হেয়েছ েয, কুরআেনর
িনগুঢ় আত্িমক অর্থ তার বাহ্িযক অর্থেক বািতল কের না। বরং কুরআেনর িনগূঢ় আধ্যাত্িমক অর্থ কুরআেনর আত্মার
মত। এটা েদহস্িথত আত্মার ন্যায় যা েদেহর সঞ্জীবনী শক্িত স্বরূপ। ইসলাম একিট সার্বজনীন ও অনন্ত ধর্ম, ইসলাম
সমাজ সংেশাধেনর িবষয়িটেক সবার উপের অগিধকার েদয়। ইসলােমর বাহ্িযক আইনসমূহ যা সমাজ সংস্কারক স্বরূপ। আর এর
সহজ েমৗিলক িবশ্বাস সমূহ যা এসব বাহ্িযক আইন সমূেহর সংরক্ষকও প্রহরী স্বরূপ এগুেলা সবই িচর অপিরবর্তনশীল।
আমরা েদখেত পাই েয, অেনক সমােজর েলােকরা িবশ্বাস কের েয, মানুেষর হৃদয় পিবত্র হওয়াই বড় কথা তার কার্যক্রেমর
প্রকৃিতর েকান গুরূত্ব েনই। তাই েস সমােজর েলােকরা এক অরাজকতাপূর্ণ ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন কের। তাহেল এটা
িক  কের  সম্ভব  েয,  এ  ধরেনর  িবচ্ছৃঙ্খল  জীবন-যাপেনর  মাধ্যেম  তারা  জীবেন  সফল  ও  েসৗভাগ্যবান  হেব?  িকন্তু
অপিবত্র কথন ও অসদাচরেণর মাধ্যেম অন্তেরর পিবত্রতা রক্ষা করা িক কের সম্ভব ? অপিবত্র ও েনাংরা চিরত্র ও
কথন েথেক পিবত্র হৃদেয়র পস্ফুটন সম্ভব িক ? তাই মহান আল্লাহ বেলেছন : ‘‘উৎকৃষ্ট শহর, তার ফসল তারই
প্রিতপালেকর িনর্েদেশ (ভাল পিরমান) উৎপন্ন হয় এবং যা িনকৃষ্ট তােত অল্পই ফসল উৎপন্ন হয়।’’ (সূরা আল্ আ’রাফ ৫৮
নং আয়াত)। অর্থাৎ পিবত্র উৎস েথেকই পিবত্েরর জন্ম আর অপিবত্রেদর উৎস হল অপিবত্র। পূ্র্েবাক্ত আেলাচনা েথেক
এটা স্পষ্ট হেয়েছ েয, পিবত্র কুরআেনর একিট বাহ্িযক ও একিট আত্িমকরূপ রেয়েছ। ঐ আত্িমকরূেপরও আবার বহু স্তর

রেয়েছ। একইভােব পিবত্র কুরআেনর ব্যাখাকারী হাদীেসরও ঐ একই ধরেণর স্তর িবন্যাস রেয়েছ।

’’কুরআেনর ‘‘তা’উইল

ইসলােমর প্রাথিমক যুেগ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়ােতর অনুসারীেদর অিধকাংেশর মধ্েয কুরআেনর ব্যাপাের একিট
িবশ্বাস ব্যাপক ভােব প্রচিলত িছল। আর তা হল এই েয, েকাথাও যিদ উপযুক্ত দিলল পাওয়া যায়, তাহেল কুরআেনর েকান
আয়ােতর  প্রচিলত  বাহ্িযক  অর্থেক  ত্যাগ  কের  তার  িবেরাধী  অর্থেকও  েসক্েষত্ের  গ্রহণ  করা  েযেত  পাের।  এভােব
কুরআেনর েকান আয়ােতর বাহ্িযক অর্থেক তার িবেরাধী অর্েথ রূপান্তিরত করােকই ‘তা’ উইল’ বলা হয়। আহেল সুন্নাত
ওয়াল জামায়ােতর ধর্মীয়গ্রন্থ সমূহ এবং িবিভন্ন ধর্মীয় িবতর্েকর ঘটনা সম্বিলত গ্রন্থসমূেহ এ ঘটনািট ব্যাপক
হাের পিরলক্িষত হয়। েযমন : ধর্মীয় েকান একিট িবষেয় যিদ আহেল সুন্নাত ওয়াল জামায়ােতর অিধকাংশ আেলমগণ একমত
হন, আর তা যিদ পিবত্র কুরআেনর এক বা একািধক আয়ােতর বাহ্িযক অর্েথর পিরপন্িথও হয় তাহেল কুরআেনর ঐ আয়াত বা
আয়াত  সমূেহর  বাহ্িযক  অর্থেক  রূপান্তিরত  কেরন।  এভােব  অন্য  েকান  দিলল  দ্বারাও  যিদ  কুরআেনর  আয়াত  বা
আয়াতসমূেহর  বাহ্িযক  অর্েথর  পিরপন্িথ  েকান  িবষয়  প্রমািণত  হয়,  তাহেল  কুরআেনর  ঐ  বাহ্িযক  অর্থেক
প্রেয়াজনেবােধ  রূপান্তিরত  কেরন।  এমনিক  অেনক  সময়  েদখা  েগেছ  েয,  পরস্পর  িববাদমান  দু’পক্ষ  িনেজেদর  মতামত
প্রমােণর  স্বার্েথ  এক  বা  একািধক  কুরআেনর  আয়াতেক  পরস্পর  িবেরাধী  অর্েথ  রূপান্তিরত  (তা’উইল)  বা  ব্যাখা
কেরেছ। এমনিক দঃখজনক ভােব, এধরেণর আচরেণ শীয়ারাও কম-েবশী িকছুটা আক্রান্ত হেয়েছ। যার উদাহরণ শীয়ােদর েবশ
িকছু ‘কালাম’  (েমৗিলক িবশ্বাস সংক্রন্ত) শাস্ত্র গ্রন্েথ পিরলক্িষত হয়। িকন্তু েয িবষয়িট পিবত্র কুরআন ও



আহেল  বাইতগেণর  (আ.)  হাদীস  সুগভীর  ভােব  পর্যােলাচনার  মাধ্যেম  অর্িজত  হয়,  তা’হল  পিবত্র  কুরআেনর  সুস্পষ্ট,
েবাধগম্য ও সুমধুর বর্ণনা পদ্ধিতর মধ্েয কখনও জিটল ও ধাধাঁ সদৃশ্য পদ্ধিত ব্যবহৃত হয়িন। পিবত্র কুরআন তার
িবষয়বস্তু  শাব্িদক  কাঠােমার  গণ্িড  ছাড়া  অন্য  েকান  মাধ্যেম  তা  জনগেণর  কােছ  বর্ণনা  কেরিন।  িকন্তু  পিবত্র
কুরআেনর ‘‘তা’উইল’’ বলেত যা েবাঝােনা হেয়েছ, তা েকান শাব্িদক অর্েথর ব্যাপার নয়। বরং তা এমন িকছু িনগুঢ় রহস্য,
যা  সাধারণ  মানুেষর  উপলদ্িধর  উর্দ্েধ।  আর  ইসলােমর  েমৗিলক  িবশ্বাস  ও  ব্যবহািরক  িবধান  সংক্রান্ত  জ্ঞান  তা
েথেকই উৎসিরত। হা, কুরআেনর সর্বত্রই ‘‘তা’উইেলর’’ অস্িতত্ব িবদ্যমান। তেব সাধারণ িচন্তাভাবনার মাধ্যেম
সরাসির তা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আর শব্েদর মাধ্যেম তা বর্ণনার েযাগ্যও নয়। শুধুমাত্র আল্লাহর নবীগণ ও এবং
সকল মানবীয় েদাষ-ত্রুিট মুক্ত পিবত্র হৃদেয়র অিধকারী আল্লাহর ৈনকট্য প্রাপ্ত আওিলয়াগণ কুরআেনর ‘‘তা’উইল’’
করেত সক্ষম। তারা আত্িমক দর্শেনর মাধ্যেম কুরআেনর ‘‘তা’উইেলর’’ িনগূঢ়তত্ব অর্জন কেরন। েকয়ামেতর িদন কুরআেনর
প্রকৃত ‘‘তা’উইেলর’’ িবষয়িট সকল মানুেষর কােছ সুস্পষ্ট হেয় উঠেব। ব্যাখ্যাঃ  এটা সবারই জানা েয, মানুষ তার
সামািজক জীবেনর িবিভন্ন পার্িথব প্রেয়াজন েমটােনার স্বার্েথ ভাষার িবিভন্ন শব্দসমূহ ব্যাবহার করেত বাধ্য
হেয়েছ। সামািজক জীবন যাপেনর ক্েষত্ের মানুষ তার স্বজািতর কােছ িনেজর মেনাভাব প্রকাশ করেত বাধ্য। এ জন্েযই
েস শব্দ ও তার কােনর সাহায্য কামনা করেত বাধ্য হয়। কখনও বা কমেবশী েচােখর ইশারার সাহায্যও তােক িনেত হয়। আর
এ কারেণই আমরা েদখেত পাই েয, একজন বিধর ব্যক্িত কখনও একজন অন্ধব্যক্িতর সােথ েযাগােযাগ সৃষ্িট করেত সক্ষম
হয় না। কারণঃ একজন অন্ধ যা িকছু বেল, বিধর ব্যক্িত তা শুনেত পায় না। আবার বিধর ব্যক্িত তার হােতর ইশারায় যা
িকছু বুঝােত চায়, অন্ধব্যক্িত তা েদখেত পায় না। তাই েকান িজিনেসর নাম করণ ও ভাষা সৃষ্িটর ক্েষত্ের পার্িথব
প্রেয়াজন েমটােনার স্বার্থই কার্যকর িছল। িবিভন্ন বস্তু, অবস্থা ও পিরেবশর জন্য শব্দ রিচত হয়,  যা আমােদর
পঞ্েচন্দ্রীয় শক্িত দ্বারা িনর্ভরেযাগ্য। তাই আমােদর প্রিতপক্ষ যিদ পঞ্েচন্দ্রীেয়র েকান একিটরও অভাব ঘেট
এবং আমারা যিদ ঐ  িবেশষ ইন্দ্িরেয়র সােথ সম্পর্কযুক্ত েকান একিট শব্েদর অর্থ তােক েবাঝােত চাই,  তাহেল তা
আমােদর  জন্য  সমস্যার  কারণ  হেয়  দাড়ায়।  তখন  ঐ  িনর্িদষ্ট  িবষয়িট  প্রিতপক্ষেক  েবাঝােনার  জন্য  আমরা  িবিভন্ন
ধরেণর  উদাহরেণর  আশ্রয়  গ্রহণ  কির।  তবুও  সংশ্িলষ্ট  ইন্দ্িরয়  িবহীন  প্রিতপক্ষেক  ঐ  িবেশষ  শব্দ  বা  িবষয়িট
েবাঝােনা সহজ হয় না। েযমনঃ েকান জন্মান্ধেক যিদ আমরা আেলা বা রংেয়র ব্যাপারিট েবাঝােত েচষ্টা কির, বা েকান
অপ্রাপ্ত বয়স্ক িশশুেক যিদ েযৗন সুেখর িবষয়িট েবাঝােত চাই,  তাহেল আমােদর বহু তুলনা মূলক উদাহরেণর আশ্রয়
িনেত হয়। েতমিন এ িবশ্ব জগেতর এমন অেনক অজড় িবষেয়র অস্িতত্ব আেছ, যা জড় জগেতর সীমাবদ্ধতা েথেক মুক্ত । আর
প্রিত যুেগই এই মানবজািতর মধ্েয হােত েগানা অল্প ক’জন ছাড়া েকউই ঐ অজড় জগত অবেলাকন ও উপলদ্িধ করেত সক্ষম
হয়িন।  আর  ঐ  অজড়  জগেতর  িবষয়ািদ  শব্দাবলীর  কাঠােমাত  বর্ণনা  করা  বা  সাধারণ  িচন্তাশক্িত  িদেয়  তা  অনুধাবন  ও
উপলদ্িধ করা আেদৗ সম্ভব নয়। শুধুমাত্র তুলনামুলক ও সদৃশ্যসম িকছু উদাহরণ উত্থাপণ ছাড়া ঐসব িবষেয়র প্রিত

ইংিগত করা সম্ভব নয়।

মহান আল্লাহ পিবত্র কুরআেন বেলেছন : আিম এেক অবিতর্ণ কেরিছ কুরআনরূেপ, আরবী ভাষায়, যােত েতামরা বুঝেত পার।
(িনশ্চয়ই এ কুরআন আমার কােছ সমুন্নত অটল রেয়েছ লওেহ -মাহফুেজ। (-সূরা আল্ যুখরূফ, ৩ ও ৪ নং আয়াত।

মহান আল্লাহ আরও বেলেছন : িনশ্চয়ই এটা সম্মািনত কুরআন, যা আেছ েগাপন িকতােব, যারা পিবত্র তারা ব্যতীত অন্য
(েকউ এেক স্পর্শ করেব না। (-সূরা আল্ ওয়ািকয়াহ, ৭৭েথেক ৭৯ নং আয়াত।



একইভােব মহানবী (সা.) ও তার পিবত্র আহেল বাইতগণ (আ.) সম্পর্েক মহান আল্লাহ বেলেছনঃ েহ আহেল বাইত মহান আল্লাহ
চান েতামােদর েথেক অপিবত্রতা দূর করেত এবং েতামােদরেক পূর্ণ রূেপ পূতপিবত্র করেত। (-সূরা আল্ আহযাব, ৩৩ নং

(আয়াত।

উপেরাল্িলিখত আয়াতসমূেহর প্রকৃত ও গূঢ়অর্থ উপলদ্িধ করেত সাধারণ মানুষ অক্ষম। শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বারা
পিবত্র  ব্যক্িতগণ  ছাড়া  রহস্য  উপলদ্িধ  অন্যেদর  দ্বারা  সম্ভব  নয়।  আর  আল্লাহর  রাসূল  ও  তাঁর  পিবত্র  আহেল

বাইতগণ  (আ.)-ও  আল্লাহর  দ্বারা  পিবত্র  ব্যক্িতগণ।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বেলেছন : ‘‘িকন্তু কথা হল এই েয, তারা িমথ্যা প্রিতপন্ন করেত আরম্ভ কেরেছ যা (তােদর
জ্ঞান  বিহর্ভূত)  বুঝেত  তারা  অক্ষম।  অথচ  এখেনা  এর  (তাউইল)  িবশ্েলষণ  আেসিন।  এমিন  ভােব  িমথ্যা  প্রিতপন্ন

(কেরেছ তােদর পূর্ববতীরা অতএব লক্ষ্য কের েদখ েয েকমন হেয়েছ পিরণিত।’’ (-সূরা আল্ ইউনসু ৩৯ নং আয়াত।

পিবত্র কুরআেনর অন্যত্র আল্লাহ বেলেছনঃ তারা িক এখন এর তা’ উইেলর অেপক্ষায় আেছ েয, এর তা’উইল প্রকািশত েহাক?
েযিদন এর তা’ উইল প্রকািশত হেব েসিদন পূর্েব যারা ভুেল িগেয়িছল, তারা বলেব : বাস্তিবকই আমােদর প্রিতপালেকর

(পয়গম্বরগ সত্যসহ আগমন কেরিছেলন। (-সূরা আল্ আ’রাফ, ৫৩ নং আয়াত।

হাদীস সংক্রান্ত আেলাচ্য িবষেয়র সমাপ্িত

পিবত্র কুরআন েয, হাদীস সংক্রান্ত িবষয়িটেক িবেশষ গুরুত্বােরাপ কেরেছ, এ ব্যাপাের শীয়া মাযহাবসহ অন্যান্য
মুসিলম  সম্প্রদােয়র  মধ্েয  েকান  িবতর্ক  েনই।  িকন্তু  ইসলােমর  প্রাথিমক  যুেগ  হাদীস  সংরক্ষেণর  ব্যাপাের
খিলফােদর  দ্বারা  েয  বাড়াবাড়ীর  সূত্রপাত  ঘেট  এবং  হাদীেসর  প্রসােরর  ব্যাপাের  সাহাবী  ও  তােবঈনরা  েয
বাড়াবাড়ীর  আশ্রয়  েনন,  ফেল  হাদীস  শাস্ত্র  এক  দঃখজনক  পিরণিতর  স্বীকার  হয়।  তার  একিদেক  খিলফা  হাদীস  িলখন  ও
সংরক্ষণ িনিষদ্ধ েঘাষণা কেরন এবং িলিপবদ্ধ েকান হাদীস পাওয়া মাত্রই তা পুিড়েয় ধ্বংস কের েফলেতন, কখনও বা
হাদীস বর্ণনােতই বাধা প্রদান করেতন, এ কারেণই প্রচুর সংখ্যক হাদীস িবকৃিতর স্বীকার হেয়েছ। আবার অন্য িদেক
মহানবী  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  এর  সাহাবীগণ  যারা  মহানবী  (সা.)  এর  উপস্িথিত  উপলদ্িধ  ও  তার  বক্তব্য  শ্রবেণর
েসৗভাগ্য অর্জন কেরিছেলন এবং সাধারণ মুসলমান ও খিলফােদর সম্মান লােভ সক্ষম হেয়িছেলন তারা হাদীস প্রচার ও
প্রসাের আত্মিনেয়াগ কেরন। এভােব পরবর্তীেত তােদর কােজর পিরণিত এমন এক জায়গায় িগেয় দাড়ায় েয, কুরআেনর উপর
হাদীেসর শাসন ও প্রভুত্ব িবস্তৃত হয়। এমন িক কখনও কখনও হাদীেসর মাধ্যেম কুরআেনর িনর্েদশও বািতল হেয় েযত।১৬

অেনক  সময়  েদখা  েগেছ  শুধুমাত্র  একিট  হাদীস  শ্রবেণর  জন্য  হাজার  হাজার  িকেলািমটার  পথ  অিতক্রেমর  মত  অসংখ্য
ঘটনা েস যুেগ ঘেটেছ। েস সময় ইসলাম িবেরাধী অসংখ্য ব্যক্িত বাহ্যত ইসলাম গ্রহেণর মাধ্যেম ইসলামী েচহারার
অন্তরােল  ইসলােমর  গৃহশত্রুেত  পিরণত  হয়।  তারা  অসংখ্য  হাদীেসর  িবকৃিত  সাধান  ও  জাল  হাদীস  ৈতরীর  মাধ্যেম
হাদীস শাস্ত্েরর িবশ্বাসেযাগ্যতা ও িনর্ভরেযাগ্যতার িবেলাপ সাধান কের।১৭ হাদীস শাস্ত্রেক ঐ দুর্ভাগ্যজনক
পিরণিত েথেক ঊদ্ধােরর উদ্েদশ্েয ইসলামী পণ্িডতগণ, ‘ইলেম িরজাল’ ও ‘ইলেম িদরায়াহ’ নামক দুিট শাস্ত্েরর েগাড়া
পত্তন কেরন। এ দুেটা শাস্ত্েরর মাধ্যেম সত্য হাদীসেক িবকৃত ও জাল হাদীস েথেক পৃথক করা েযেত পাের। িকন্তু
শীয়া সম্প্রদায় হাদীেসর সূত্র পরীক্ষার পূর্েব তােক পিবত্র কুরআেনর মাধ্যেম যাচাই করােক অবশ্য করণীয় বেল
িবশ্বাস কের। শীয়া সূত্ের বর্িণত মহানবী (সা.) ও তাঁর পিবত্র আহেল বাইতগেণর (আ.) অসংখ্য হাদীস (যার সূত্র



সমূহ অকাট্য ও িনর্ভরেযাগ্য) আমােদর কােছ এেস েপৗেছেছ,  যােত বলা হেয়েছ েয,  কুরআন িবেরাধী েয েকান হাদীসই
মূল্যহীন।১৮ আর েয হাদীস কুরআেনর িবষয়বস্তুর অনুকুেল একমাত্র তাই িনর্ভরেযাগ্য। আর এ ধরেণর হাদীেসর কারেণ
েযসব  হাদীস  কুরআেনর  পিরপন্িথ,  শীয়ারা  তা  মানা  েথেক  িবরত  থােক।১৯  একইভােব  েযসব  হাদীস  পিবত্র  কুরআেনর
পিরপন্িথ বা অনুকুেল হওয়ার িবষয় সুস্পষ্ট নয়, পিবত্র আহেল বাইতগেণর (আ.) িনর্েদশ অনুযায়ী েসসব হাদীস গ্রহণ
বা বর্জেনর ব্যাপাের তারা নীরবতা অবলম্বন কের। অবশ্য শীয়ােদর মধ্েযও এমন িকছু েলাক পাওয়া যায়, যারা আহেল

সুন্নােতর অেনেকর মতই েকান যাচাই বাচাই ছাড়াই েয েকান হাদীস পাওয়া মাত্রই তার অনুসরণ কের থােক।

হাদীস অনুসরেণর ক্েষত্ের শীয়ােদর নীিত

মহানবী (সা.) অথবা পিবত্র আহেল বাইেতর েযসব হাদীস েকান মাধ্যম ছাড়া সরাসির তােদর কাছ েথেক েশানা হেয় থােক,
তা কুরআেনর িনর্েদেশর মতই মর্যাদা সম্পন্ন। িকন্তু েযসব হাদীস িবিভন্ন মাধ্যম েপিরেয় আমােদর হােত এেসেছ,

:েস সব হাদীস অনুসরেণর ক্েষত্ের শীয়ােদর নীিত িনম্নরূপ

ইসলােমর  েমৗিলক  িবশ্বাসগত  জ্ঞােনর  ক্েষত্ের  পিবত্র  কুরআেনর  িনর্েদশ,  ‘মুতাওয়ািতর’  হাদীস  (যা  সংশ্িলষ্ট
েকান  িবষেয়  দৃঢ়  িবশ্বােসর  জন্ম  েদয়)  অথবা  েয  হাদীস  অত্যন্ত  িবশ্বস্থ  েকান  সূত্ের  অর্িজত  হেয়েছ,  তাই
অনুসরণেযাগ্য।  উপেরাক্ত  দু’প্রকার  হাদীস  ছাড়া  অন্য  সব  হাদীস  (েযমন  :  খাবাের  ওয়ািহদ)  েতমন  একিট
িনর্ভরেযাগ্য  নয়।  তেব  ইসলামী  িবধােনর  েকান  আইন  প্রণয়ন২০  বা  প্রমােণর  ক্েষত্ের  দিলল  িহসােব  ‘মুতাওয়ািতর’
হাদীস  ছাড়াও  িবশ্বস্থ  অ-মুতাওয়ািতর  (খাবাের  ওয়িহদ)  হাদীসও  গৃহীত  হেয়  থােক।  সুতরাং  ‘মুতাওয়ািতর’  যা
িবশ্বস্থ সূত্ের বর্িণত হাদীস শীয়ােদর িনকট সম্পূর্ণ রূেপ প্রমাণ্য দিলল স্বরূপ । আর তা অবশ্য অনুসরণীয় ।
আর  অিনর্ভরেযাগ্য  সূত্ের  বর্িণত  হাদীস,  যিদ  আস্থােযাগ্য  হয়,  তাহেল  তা  শুধুমাত্র  ইসলামী  আইেনর  ক্েষত্েরই

প্রমাণ্য দিলল িহেসেব গণ্য হেব।

: তথ্যসূত্র

১.  ইসলােম আল্লাহর ইবাদত তার একত্ববােদর প্রিত িবশ্বােসর একিট অংশ এবং তার উপর িভত্িত কেরই তা  গিঠত হেয়
থােক। এটাই উল্েলিখত কুরআেনর আয়ােতর মর্মার্থ ।

২.  যথার্থ  গুণকীর্তন  সিঠক  উপলদ্িধর  উপরই  িনর্ভরশীল।  উক্ত  আয়াত  েথেক  বুঝা  যায়  েয,  একমাত্র  ‘মুখলাস’  (পরম
িনষ্টবান ব্যক্িত) এবং আত্মশুদ্িধ সম্পন্ন পিবত্র ব্যক্িত ব্যতীত েকউই সর্বস্রষ্টা অল্লাহর প্রকৃত পিরচয়

লােভ সক্ষম হেব না। আর মহান অল্লাহ্ অন্যেদর দ্বারা িবেশিষত হওয়া েথেক পিবত্র।

৩. উক্ত আয়াত েথেক েবাঝা যায় েয, মহান আল্লাহর সােথ সাক্ষােতর জন্েয তার একত্ববােদর প্রিত িবশ্বাস আনয়ন ও
সৎকাজ সম্পাদন ছাড়া আর েকান পথ েনই।

৪.  উক্ত  আয়াত  েথেক  েবাঝা  যায়  েয,  মহান  আল্লাহর  প্রকৃত  ইবাদত  ও  আনুগত্য  ‘িনশ্িচত  িবশ্বােসর’  স্তের  উন্নত
হওয়ারই ফসল।

৫. উক্ত আয়াত েথেক েবাঝা যায় েয, িনশ্িচত িবশ্বােসর (ইয়াকীন) স্তের উপনীত হওয়ার একিট অন্যতম ৈবিশষ্ট হচ্েছ



পৃিথবী ও আকােশর প্রকৃত রূেপর রহস্য অবেলাকন।

৬. উক্ত আয়াত েথেক এটাই প্রতীয়মান হয় েয, সৎকাজ সম্পাদনকারীেদর স্থান হেব েবেহস্েতর ‘ইল্িলয়্িযন’ (অত্যন্ত
উচ্চ  মর্যাদাপূর্ণ  স্থান)  নামক  স্থােন,  যা  একমাত্র  আল্লাহর  ৈনকট্য  প্রাপ্ত  ব্যক্িতরাই  অবেলাকন  করেবন।

এখােন ‘বই’ বেল িলিখত েকান পুস্তকেক বুঝােনা হয়িন। বরং তা িদেয় উন্নত ও ৈনকট্েযর জগতই বুঝােনা হেয়েছ।

৭.  এ  ব্যাপাের মহানবী (সা.)-এর  একিট  হাদীস আেছ,  যা  শীয়া  ও  সুন্নী উভয়  েগাষ্িঠ েথেক  বর্িণত হেয়েছ েয,  িতিন
বেলেছনঃ ‘‘আমরা নবীরা মানুেষর সােথ তােদর বুদ্িধবৃত্িতর পিরমাণ অনুযায়ী কথা বেল থািক।’’ (িবহারূল আেনায়ার,

(১ম খণ্ড, ৩৭ নং পৃষ্ঠা। উসুেল কাফী, ১ম খণ্ড, ২০৩ নং পৃষ্ঠা।

৮. নাহজুল বালাগা, ২৩১ নং বক্তৃতা।

৯. দুররূল মানসুর, ২য় খণ্ড, ৬নং পৃষ্ঠা।

১০. তাফসীের সাফী, ৮ নং পৃষ্ঠা ও িবহারূল আেনায়ার ১৯ তম খণ্ড, ২৮ নং পৃষ্ঠা।

১১. সূরা আশু শুয়ারা, ১২৭ নং আয়াত।

১২. সূরা আল িহজর, ৭৪ নং আয়াত।

১৩. তাফসীের সাফী, ৪নম্বর পৃঃ ।

১৪.  সািফনাতুল  েবহার  তাফসীের  সাফী,  ১৫  নম্বর  পৃঃ  এবং  অন্যসব  তাফসীর  গ্রন্েথও  মুরসাল  স্বরূপ  মহানবী  েথেক
বর্িণত হেয়েছ, কাফী, তাফসীের আইয়াশী ও মা’আনী আল আখবার গ্রন্েথও এজাতীয় েরওয়ােয়ত বর্িণত হেয়েছ।

১৫. িবহারুল আনওয়ার, ১খণ্ড, ১১৭পঃ।

১৬. হাদীেসর দ্বারা কুরআেনর আয়াত বািতল হওয়ার িবষয়িট ‘ইলমুল উসুেলর’(ইসলামী আইন প্রণয়েন মূলনীিত শাস্ত্র)
আেলাচ্য  িবষয়।  আহলুস  সুন্নত  ওয়াল  জামায়ােতর  আেলমেদর  একাংেশর  মেত  হাদীেসর  দ্বারা  কুরআনী  আইন  রিহত  হওয়া

সম্ভব। প্রথম খিলফাও েয, এ মেতরই অনুসারী িছেলন, তা ‘িফদােকর’ ব্যাপাের তার ভূিমকা তাই প্রমাণ কের।

১৭. এ িবষেয়র সাক্ষী সরূপ, হাদীস সংক্রান্ত িবষেয়র উপর আেলমগেণর িলিখত অসংখ্য গ্রন্থই যেথষ্ট। এ ছাড়া ‘ইলেম
িরজাল’ (হাদীস বর্ণনাকারীেদর ব্যক্িত ৈবিশষ্ট্য পর্যােলাচনা শাস্ত্র)  সংক্রান্ত গ্রন্থ গুেলােত হাদীেসর

অেনক বর্ণনাকারীেকই িমথ্যাবাদী ও হাদীস জালকারী িহেসেব প্রমাণ করা হেয়েছ।

১৮. িবহারূল আেনায়ার, ১ম খণ্ড, ১৩৯ নং পৃষ্ঠা।

১৯. িবহারূল আেনায়ার, ১ম খণ্ড, ১১৭ নং পৃষ্ঠা।

২০.  ‘খাবাের  ওয়ািহেদর’  (অ-মুতাওয়ািতর  হাদীস)  দিলল  হওয়ার  েযাগ্যতার  আেলাচ্য  অধ্যায়  দ্রষ্টব্য।  এটা  ইলেম



উসুেলর  (ইসলামী  আইন  প্রণয়েনর  মূলনীিত  শাস্ত্র  )  আেলাচ্য  িবষয়।


